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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

জনাব সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যবর্গ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম। 
বিনিয়োগ বোর্ডের নব নির্মিতব্য ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

বিনিয়োগ বোর্ড সৃষ্টির দুই দশকেও বোর্ডের নিজস্ব ভবন গড়ে উঠেনি। এতে বোর্ডের কর্মকান্ড বিঘ্নিত হচ্ছিলো। তাই আমরা ১৪ তলা বিশিষ্ট এ আধুনিক ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেই। 
বিনিয়োগ বোর্ডের জন্য একটি নতুন জনবল কাঠামো অনুমোদন দিয়েছি। প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও সেবাধর্মী জনবল দিয়ে একে একটি পেশাভিত্তিক বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে। 
সুধিমন্ডলী, 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬-৫৭ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রী থাকাকালে সরকারি ও বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপনে উদ্যোগ নেন। কেন্দ্রীয় সরকার এসব উদ্যোগে সায় দেয়নি। এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেন। বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আন্দোলনে গতি আনেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়। 

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করার সাথে সাথেই দেশকে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন। পরিত্যাক্ত শিল্প-কারখানাগুলোকে জাতীয়করণের মাধ্যমে এগুলোকে সচল করেন। বিদেশি পণ্য আমদানির বিশাল ব্যয় থেকে দেশ বেঁচে যায়। 

জাতির পিতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি মালিকানায় শিল্প স্থাপনকে উৎসাহিত করা হয়। ১৬ অনুচ্ছেদে কৃষি বিপ্লব ও পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে তোলাকে উৎসাহিত করা হয়। এর মাধ্যমে কৃষি ও শিল্প খাতে বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত হয়। দেশ কৃষিতে স্বনির্ভর হয়ে উঠে। আমদানি-বিকল্প শিল্প এবং পাটকল সহ রফতানিমুখী শিল্পের বিকাশ ঘটে। 

'৭৫ এর ১৫ আগস্ট দেশের উন্নয়ন ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্র জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার মধ্য দিয়ে দেশের অগ্রগতিও স্তব্ধ হয়ে পড়ে। 
বিরাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে দেশের শিল্প খাতকে ধ্বংস করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের শিল্পগুলো পানির দামে বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়। এসব শিল্পের অস্থিত্বও এখন নেই। তারা '৯১ এবং ২০০১ এ ক্ষমতায় এসে একই কাজ করে। আদমজীর মতো বহু শিল্প বন্ধ করে দেয়। বিদেশি পণ্য আমদানির পথ সুগম করে। 

সুধিবৃন্দ, 

আমরা ১৯৯৬ এ সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর পরই দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বিভিন্নমুখী কর্মসূচি হাতে নেই। 
বেসরকারি ইপিজেড আইন, ১৯৯৬ প্রণয়ন করি। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ১০ বছরের জন্য কর অবকাশ ঘোষণা করি। কাঁচামাল ও ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানি শুল্কমুক্ত করে দেই। বৈদেশিক বিনিয়োগের মূলধন ও লভ্যাংশের শতভাগ নিজ দেশে স্থানান্তরের সুযোগ দেই। অন্যান্য দেশ থেকে শিল্প রিলোকেট করে বাংলাদেশে স্থানান্তরকে উৎসাহিত করি। 
আমরা বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ সেমিনার করি। বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদেরকে বোঝাতে সক্ষম হই যে, প্রতিযোগী দেশগুলোর চেয়ে আমরা বেশি সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছি। ফলে দেশের গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টসহ বিভিন্ন ম্যানুফেকচারিং খাতে প্রচুর দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ হয়। 
আমরা ১৯৯৭ সালে ঢাকা ইপিজেডকে সম্প্রসারণ করি। দেশের সর্বত্র দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী ও নীলফামারীতে চারটি ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করি। 
দেশের বিনিয়োগ, উৎপাদন ও রফতানি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। লক্ষ লক্ষ মানুষের স্থায়ী কর্মসংস্থান হয়। রফতানি আয় দ্বিগুণ হয়। দেশীয় শিল্প উদ্যোক্তারা আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার সাথে পরিচিত হয়। এভাবে একটি দেশীয় উদ্যোক্তা-শ্রেণী সৃষ্টি হয়। ১৫ বছর পর এখন তারাই দেশের শিল্পখাতের প্রাণ। 

সুধিমন্ডলী, 

এবার দায়িত্বগ্রহণের পর থেকেই আমরা বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইন ও বিধি সহজীকরণ করেছি। অবকাঠামো ও সেবাখাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছি। সীমিত সম্পদের মধ্যেও মূলধনের যোগান দিচ্ছি। সুশাসন নিশ্চিত করেছি।   
বিশ্বমন্দা মোকাবেলায় আমরা রফতানি খাতকে দুটি প্রণোদনা প্যাকেজ দিয়েছি। বিজেএমসিকে পুনরুজ্জীবিত করেছি। বন্ধ থাকা কওমী ও পিপলস জুটমিল চালু করেছি। দেশের পাটখাত তার হারানো গৌরব ফিরে পেয়েছে। 

আমরা জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১০ প্রণয়ন করেছি। এতে কৃষিজাত পণ্য, তৈরিপোষাক, জাহাজ নির্মাণ, পর্যটন, আইসিটি পণ্য ও সেবা, ঔষধ, পাটজাত ও চামড়াজাত পণ্য, প্লাস্টিক পণ্য, হস্তশিল্প, সিরামিকস, জুয়েলারি সহ ৩২টি খাতকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করেছি। এ সব খাতে বিনিয়োগে উৎসাহব্যাঞ্জক সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছি। 

রফতানি পণ্য বহুমুখীকরণ ও নতুন রফতানি বাজার অন্বেষণে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি। 

প্রবাসীদেরকে বিনিয়োগে উৎসাহ দিচ্ছি। 

প্রতিটি অঞ্চলে শিল্প স্থাপনকে উৎসাহিত করার জন্য ‘বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০' প্রণয়ন করেছি। 
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপন এবং নারী শিল্পোদ্যোক্তা সৃজনকে উৎসাহিত করছি। 

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য সহজলভ্য করার জন্য জাতীয় ট্রেড ওয়েব পোর্টাল স্থাপন করা হচ্ছে। 

অবকাঠামো ও সেবাখাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। 

২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটে ১৭টি শিল্পকে স্থানভেদে ৫-৭ বছরের জন্য কর অবকাশ দেওয়া হয়েছে। 

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, গভীর সমুদ্র বন্দর, আইটি পার্ক, নবায়নযোগ্য জ্বালানি সহ আটটি ভৌত-অবকাঠামো খাতে ১০ বছরের জন্য কর অবকাশের সুযোগ রাখা হয়েছে। 

সুধিবৃন্দ, 

২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত আমরা সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলে ৩১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেছি। এর ফলে ১৯২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়েছে। 

২৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এগুলো থেকে ৩৩০৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।     আরো ৩৪টি নতুন বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলছে। 

ইতোমধ্যেই লোডশেডিং যথেষ্ট কমে এসেছে। 
সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। নতুন গ্রাহকদেরকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া শুরু হয়েছে। 

আমরা বিদ্যুতের সিস্টেম লস ১৫ শতাংশ থেকে ১২ দশমিক ৭ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। 
গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি। 

দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ২৮৪ এমএমসিএফ বেড়েছে। দেশে প্রথম বারের মতো ৭০৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ত্রি-ডি সাইসমিক সার্ভে করা হয়েছে। চারটি গ্যাস ক্ষেত্রে চারটি কূপ খননের কাজ শেষ পর্যায়ে আছে। 

আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৫০ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন এবং ২৮০ কিলোমিটার গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ করেছি। 

পাশাপাশি তেল-গ্যাস ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আরো বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। 

সুধিমন্ডলী, 

সড়ক, রেল ও নৌ যোগাযোগ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে। 
টঙ্গী রেলক্রসিং-এ শহীদ আহসানউলস্নাহ মাস্টার উড়াল সেতু, চট্টগ্রামে শাহ আমানত সেতু, ঢাকায় শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু, ডেমরায় সুলতানা কামাল সেতু, বরিশালে শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত সেতু, মাদারীপুরে শেখপাড়া সেতু, হালুয়াঘাটে ভোগাই সেতু, পিরোজপুরে নাজিরপুর সেতু, গৌড়নদীতে পয়সারহাট সেতু, পাইকগাছায় কয়রা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। আরো সাতটি বড় সেতুর নির্মাণ কাজ চলছে। 
জয়দেবপুর-মদনপুর ঢাকা বাইপাস সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। 

ঢাকা-আরিচা সড়ককে চার লেনে উন্নীত করা হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক এবং জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ককে ৪-লেনে উন্নীত করা হচ্ছে। 

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ কম্যুটার ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। 
ঢাকা বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। 

গুলিস্থান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার, কুড়িল ফ্লাইওভার এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিতর দিয়ে মিরপুর থেকে বনানী পর্যন্ত ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ চলছে। 
পদ্মা সেতু নির্মাণের লক্ষে বিশ্বব্যাংক, জাপান, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে ২৩৫.৫ কোটি ডলারের ঋণচুক্তি হয়েছে। শীঘ্রই সেতুর মূল নির্মাণ কাজ শুরু হচ্ছে। সেতুটি নির্মিত হলে দক্ষিণাঞ্চলের সাথে ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত হবে। বিনিয়োগের পথ সুগম হবে। দেশের অর্থনীতিতে নতুন যুগের সূচনা করবে।  
আমরা ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছি। দোহাজারী থেকে মায়ানমার সীমান্তের ঘুনদুম পর্যন্ত ১২৮ কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণ চলছে। 
চট্টগ্রাম বন্দরকে বিশ্বের সর্বাধুনিক বন্দরগুলো একটি করে গড়ে তোলা হচ্ছে। শীঘ্রই কম্পিউটারাইজড কনটেইনার অপারেশন ও অনলাইন ডকুমেন্টেশন শুরু হবে। বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য শীঘ্রই ক্যাপিটাল ড্রেজিং করা হবে। মংলা বন্দরের উন্নয়ন কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। 

গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের লক্ষে একটি আইন প্রণয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। গভীর বন্দরের সাথে সড়ক ও রেল যোগাযোগও স্থাপন করা হবে। 
আমরা তুলা সহ অনেক কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি শুল্কমুক্ত করেছি। চলতি অর্থবছরে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিতে ৪৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। শিল্পের কাঁচামালের আমদানি বেড়েছে ৫০ শতাংশ। 
আমাদের '৯৬ সরকারের সময়ই মোবাইল ফোনের ব্যবসা বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করি। ফলে মোবাইল ফোন এখন সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে গেছে। আমরা ত্রি-জি সিস্টেমও শীঘ্রই চালু করবো। 

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ‘দোহা রাউন্ড' থেকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। 

দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। ভারত সহ সার্ক দেশগুলোতে আমাদের রফতানি বাড়ছে। বিমসটেকের আওতায় আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাজারও সম্প্রসারিত হচ্ছে। 

সুধিবৃন্দ, 

দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের নিকট বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ার একটি অন্যতম আকর্ষণীয় Investment Destination। তাই বিনিয়োগ বাড়ছে। 
উন্নত দেশগুলোতে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে কয়েক বছর ধরে বিশ্বব্যাপী প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ কমে গেছে। তারপরও ২০০৯ সালে আমরা ৭০ কোটি ডলারের এফডিআই পেয়েছি। ২০১০ সালে ৯১ কোটি ডলারের বেশি এফডিআই এসেছে। 
পাটজাত পণ্য রফতানিতে ১০ শতাংশ, কৃষিজাত পণ্যে ২০ শতাংশ এবং চামড়াজাত পণ্যে ১৫ শতাংশ নগদ প্রণোদনা দিচ্ছি। 
চলতি অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত দশ মাসে রফতানি আয়ে ৪১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। মোট ১,৮২৪ কোটি ডলার রফতানি হয়েছে। ইপিজেডগুলো থেকে আয় হয়েছে ২৯৪ কোটি ডলার। 
আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান, সাশ্রয়ী ও সহজে প্রশিক্ষণযোগ্য শ্রমশক্তি, সহজ আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ বাজার ও আকর্ষণীয় বিনিয়োগ প্রণোদনা বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদেরকে আকৃষ্ট করছে। 
দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। 
এসব সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণের জন্য আমি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরকে আরো বেশি বিনিয়োগ করার আহবান জানাই।           
সুধিমন্ডলী, 

বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বিশ্বায়ন ব্যবস্থায় অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই বিনিয়োগ আনতে হবে। আমাদেরকে সব দিক থেকে এই প্রতিযোগিতা-সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। এ জন্য বিনিয়োগ বোর্ড সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। 
আমরা ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার অগ্রযাত্রায় বিনিয়োগ বোর্ডেও অনলাইন সার্ভিস চালু করেছি। এখন একটি বিনিয়োগ প্রস্তাব ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিবন্ধন করা হয়। বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে  অনলাইন ভিসা ও অনলাইন ওয়ার্ক পারমিট দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। 
খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনকে উৎসাহিত করতে কৃষি উৎপাদন বহুমুখী করছি। ‘কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র' স্থাপন করছি। কৃষকদেরকে বিভিন্ন প্রণোদনা দিচ্ছি। তাদেরকে ১ কোটি ৮২ লক্ষ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড দিয়েছি। নন ইউরিয়া সারের দাম তিন দফা কমিয়েছি। আগামী অর্থবছরে ১৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা কৃষিঋণ দেওয়া হবে। 
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ৮২টি কর্মসূচী চালু আছে। এতে দারিদ্র্য কমছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান হচ্ছে। 

শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ প্রতিটি সামাজিক ও সেবামূলক খাতেই আমরা ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছি। জনগণের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে। 
আমরা নারীর ক্ষমতায়নকে বিশেষ গুরত্ব দিচ্ছি। 
দেশ উন্নয়নের পথে এগুচ্ছে। জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়ছে। মাথাপিছু আয় ৮১৮ ডলারে উন্নীত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ৬ দশমিক ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। আগামী অর্থবছরে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। 
আমাদের এ লক্ষ্য অর্জনে দেশের প্রতিটি মানুষকে অবদান রাখতে হবে। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। বিভিন্ন উস্কানি ও কর্মসূচীর মাধ্যমে যারা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে সকলকে সোচ্চার হতে হবে। দেশকে পিছনে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখতে হবে। 

সংসদের বাজেট অধিবেশন চলছে। বিরোধী দল সংসদে এসে যেকোনো বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা এবং জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে আমরা সব বিষয়েই আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় পৌঁছাতে চাই।      
সুধিমন্ডলী, 

আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চাই। সে লক্ষ্যে আমরা রূপকল্প - ২০২১ বাস্তবায়ন করছি। আমরা বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আসুন, সকলে মিলে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত আধুনিক, গণতান্ত্রিক, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। 
সবাইকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিনিয়োগ বোর্ডের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

....
